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সূরা নাহল; আয়াত ১২০-১২৪

-সূরা নাহেলর ১২৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ادْعُ إلَِى سَبِلِ ربَكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنِ ربَكَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَل عَنْ سَبيِلهِِ
وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِنَ

েহ রাসূল! মানুষেক) আপনার প্রিতপালেকর িদেক আহ্বান করুন প্রজ্ঞা (পূর্ণ েকৗশল) ও সদুপেদেশর মাধ্যেম এবং)“
তােদর  (িবেরাধীেদর)  সােথ  এমন  পন্থায়  িবতর্ক  করুন  যা  সবেচেয়  ভাল।  িনশ্চয়  আপনার  পালনকর্তাই  ঐ  ব্যক্িত
সম্পর্েক সবেচেয় েবিশ জােনন, েয তাঁর পথ েথেক িবচ্যুত হেয় পেড়েছ এবং যারা সিঠক পেথ আেছ তােদর সম্পর্েকও

(িতিনই সমিধক জ্ঞাত।” (১৬:১২৫

এই  আয়াতসহ  সূরা  নাহেলর  সবেচেয়  েশেষর  িদেকর  কেয়কিট  আয়ােত  িবশ্বনবী  (সা.)সহ  প্রত্েযক  মুসিলম  প্রিশক্ষক  ও
িবেশষজ্ঞেক  সত্েযর  প্রচার  বা  দাওয়ােতর  সর্েবাত্তম  পন্থাগুেলা  ব্যবহােরর  পরামর্শ  িদচ্েছন  মহান  আল্লাহ।
কারণ,  সব  মানুষেক  একইভােব  দাওয়াত  েদয়া  যায়  না।  েযাগােযাগ  করেত  হেব  প্রত্েযেকর  জ্ঞানগত  অবস্থান,  ভাষা,
েযাগ্যতা ও েমধার আেলােক। পণ্িডত ও িশক্িষতেদর কােছ তুেল ধরেত হেব যুক্িত-প্রমাণ, সাধারণ মানুষেক িদেত হেব
সর্েবাত্তম  উপেদশ  বা  সতর্কবাণী,  েগাঁড়া  ও  তর্কপ্িরয়  মানুেষর  সঙ্েগ  বসেত  হেব  দ্িবপাক্িষক  সংলাপ  বা

িবতর্েক।  আর  েযাগােযােগর  এই  সব  পদ্ধিতই  হেত  হেব  ফলপ্রসূ,  দায়সারা  েগােছর  নয়।

েযাগােযাগ বা প্রচােরর প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধিত সব সময়ই কল্যাণকর ও গ্রহণেযাগ্য। কারণ, বুদ্িধমান ও িবেবকবান
সব  মানুষই  িবেবক  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  যুক্িত-প্রমাণেক  েমেন  েনন।  তাই  েয  েকােনা  সংলাপ  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  মত-
িবিনমেয়র িভত্িত হল এ ধরেণর যুক্িত-প্রমাণ। িকন্তু সতর্ক করা ও িবতর্ক করা অেনক সময় ভালও হয় আবার মন্দও হেত
পাের।  তাই  সতর্ক  করার  ক্েষত্ের  উত্তম  উপেদশ  বা  সদুপেদশ  এবং  তর্ক  করার  ক্েষত্ের  সর্েবাত্তম  পন্থা
ব্যবহােরর কথা বেলেছন মহান আল্লাহ। অেনক সময় উপেদশ িদেত িগেয় বা সতর্ক করেত িগেয় আমরা অন্যেক অপমান কির বা
িনেজেক বড় বেল জািহর কির। তাই এ ধরেনর উপেদশ বুেমরাং হয়। অর্থাত উপেদশদাতার প্রিত ঘৃণা বা ক্েষাভ জন্ম

েনয়।

মুসলমােনর িবতর্েকর পন্থা হওয়া উিচত প্রিতপক্েষর েচেয় উত্তম এবং সত্য ও ন্যায়িভত্িতক। সংলােপ প্রিতপক্ষেক
িমথ্যা বলা, েধাঁকা েদয়া, উপহাস করা, অবমাননা করা, হুমিক েদয়া বা িচতকার কের কথা বলা ইসলােম অনুেমািদত নয়।
কারণ, কারণ ইসলাম প্রচারেকর লক্ষ্য হল সত্য প্রচার করা ও প্রিতপক্ষেক আকৃষ্ট করা। দ্বন্দ্ব, িবেরািধতা বা

একগুঁেয়িম প্রদর্শন প্রচারেকর লক্ষ্য নয়।

:এই আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার



এক. টার্েগটভুক্ত শ্েরাতা বা দর্শেকর কােছ সত্য ধর্ম প্রচােরর জন্য কার্যকর নানা ভাষা ও পন্থা ব্যবহার করা
উিচত যােত তারা প্রভািবত হন।

দুই. জনগণেক মহান আল্লাহর প্রিত আকৃষ্ট করার আহ্বােন বুদ্িধবৃত্িত ও েকামল আেবগ-অনুভূিত উভয়ই ব্যবহার করা
উিচত যােত ওই আহ্বান অেপক্ষাকৃত েবিশ স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হয়।

-সূরা নাহেলর ১২৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ابرِِنَ رٌ للِصَْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بهِِ وَلَئِنْ صَبَرْتمُْ لَهُوَ خِِْوَإنِْ عَاقَبْتمُْ فَعَاقِبُوا بم 

আর  যিদ  েতামরা  অত্যাচারীেদর  শাস্িত  দাও,  তেব  ঐ  পিরমাণ  শাস্িত  েদেব,  েয  পিরমাণ  জুলুম  েস  েতামােদর  ওপর“
(কেরেছ।  আর  যিদ  েতামরা  (তােদর  েমাকােবলায়)  ৈধর্য  ধর,  তেব  তা  অবশ্যই  সবরকারীেদর  জন্েয  উত্তম।”  (১৬:১২৬

আেগর  আয়ােত  িবেরাধীেদর  সঙ্েগ  সুন্দর  ও  েশাভনীয়  পন্থায়  িবতর্েকর  পরামর্শ  েদয়ার  পর  এই  আয়ােত  মহান  আল্লাহ
মুসলমানেদর  বলেছন,  প্রিতপক্ষ  যিদ  েতামােদর  ওপর  জুলুম  কের  বেস  বা  হামলা  চালায়  তাহেল  সমানুপােত  বা  সমান
মাত্রায়  তােক  শাস্িত  দাও।  িকন্তু  যিদ  তােদর  শাস্িত  না  িদেয়  ৈধর্য  ধারণ  কর  তাহেল  তা  েতামােদর  জন্যই

কল্যাণকর।

েকােনা  েকােনা  ঐিতহািসক  বর্ণনায়  এেসেছ,  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)’র  চাচা  হযরত  হামজা  (রা.)  ওেহােদর
যুদ্েধ শহীদ হওয়ার পর তাঁর হত্যাকারী ‘ওয়াহিশ’ (আবু সুিফয়ােনর স্ত্রী িহন্দার েগালাম িহন্দার িনর্েদেশ) এই
মহান শহীেদর শরীর িবদীর্ণ কেরিছল। আবু সুিফয়ােনর স্ত্রী িহন্দা হযরত হামজা (রা.)’র লাশ েথেক তাঁর কিলজা েবর
কের তা িহংস্র পশুর মত িচিবেয়িছল। রাসূল (সা.) বেলিছেলন, আিম যিদ ওয়াহিশেক পাই তাহেল তার শরীরও িবদীর্ণ করব।
িকন্তু এই আয়াত নােজল হওয়ায় রাসূল (সা.) তাঁর ওই িসদ্ধান্ত পিরহার কেরন। িতিন বেলিছেলন: আিম বরং ৈধর্য ধরব ও

তােক ক্ষমা করব।

:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক. শত্রুর সঙ্েগও আচার-আচরেণ ন্যায়-িবচার বজায় রাখা জরুির।

দুই. প্রিতেশাধ নয়, বরং ক্ষমার মধ্েযই রেয়েছ আনন্দ। িবেরাধীেদর েমাকােবলায় েকবল আইেনর প্রেয়াগই যেথষ্ট নয়,
ৈনিতকতা বজায় রাখাও জরুির।

-সূরা নাহেলর ১২৭ ও ১২৮ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ا يَمْكُروُنَ (127) إنِ اللهَ مَعَ الذِنَ اقَوْا وَالذِنَ قٍ مِمَْكُ فِي ضَ َهِمْ وَلاَْهِ وَلاَ تحَْزنَْ عَلباِلل ِوَاصْبرِْ وَمَا صَبْركَُ إلا 
هُمْ مُحْسِنُونَ (128

েহ নবী!) আপিন ৈধর্য ধারণ করুন। অবশ্য আপনার ৈধর্য ধারণ েতা েকবল আল্লাহর সাহায্েযই সম্ভব হয়, আপিন তােদর)“
(জন্েয দুঃখ করেবন না এবং তােদর প্রতারণার কারেণ দুঃিখত হেবন না।” (১৬:১২৭



(িনশ্চয় আল্লাহ তােদর সঙ্েগ আেছন, যারা আত্মসংযমী বা পরিহজগার এবং যারা সৎকর্ম কেরন।” (১৬:১২৮“

এটা স্পষ্ট েকােনা েকােনা ব্যক্িত নবী-রাসূলেদর মত পিবত্রতম ও একিনষ্ঠ ব্যক্িতেদর মুখ েথেক সত্েযর বাণী
েশানার  পরও  েকবল  েগাঁড়া  স্বভােবর  কারেণই  সত্যেক  েমেন  েনয়  না  ও  দািয়ত্ব  এিড়েয়  চেল।  তাই  এ  আয়ােত  মহান
আল্লাহ  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-েক  সান্ত্বনা  িদেয়  বলেছন:  আপিন  মানুষেক  সুপথ  েদখােনার  জন্য  অেনক
কষ্ট  করা  সত্ত্েবও  অেনেক  আপনার  সত্য  বাণীেক  বা  সত্েযর  দাওয়াতেক  কবুল  করেছ  না,  শুধু  তাই  নয়,  অেনেক  আপনার
িবেরািধতায়ও  েনেমেছ।  তারা  আপনােক  অপবাদ  িদচ্েছ,  ঠাট্টা-মস্করা  করেছ,  হুমিক  িদচ্েছ,  িনর্যাতন  করেছ  এবং
এমনিক যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডও ঘটাচ্েছ যােত েশষ ঐশী ধর্ম ইসলাম িবলুপ্ত হয়। িকন্তু আপিন দুঃিখত হেবন না। বরং
দৃঢ়েচতা  তথা  ৈধর্যশীল  থাকুন।  কারণ,  আল্লাহ  েখাদাভীরুেদর  সাহায্যকারী।  িতিন  েখাদাভীরু  বা  আত্মসংযমীেদর

কখনও অসহায় অবস্থায় রাখেবন না।

-এ দুই আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক. ইসলাম ধর্ম প্রচােরর কােজ ও মানুষেক সুপথ েদখােনার িমশেন ৈধর্যশীল হেত হেব এবং অেনক বাধা ও প্রিতকূলতা
সহ্য করেত হেব।

দুই.  আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্েযর প্রিত ঈমান রাখা জরুির যােত শত্রুর েমাকােবলায়
িচত্ত প্রশস্ত থােক ও হতাশা বা অচলাবস্থার িশকার হেত না হয়।

(সূরা নামল সমাপ্ত)


